শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। 





(ব্গানুবাদ ও টগ্লনী সহিত) 


শ্রীভারতধর্মমহামণ্ডলের শান্প্রকাণ বিভাগ দ্বারা 
শ্রীস্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক 
অনুদ্দিত ও প্রকাশিত। 


কাগীধাম। 


ক 21810051558 মূল্য ছুই আনা মাত্র 


৮৮15১ 0০0১ 2001, 
মৈ৯৪৯৪৮৯র৮ 22750957 
94/2, 7/44/482207 5472%5 07/%142, 


প্রস্তাবনা । 


[ভগবানের কৃপায় তত্ববোধের বঙ্গান্থুবাদ প্রকাশিত হইল ॥ 
অবিদ্ধা-তমসাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্কুরিত করিয়! 
জীবকে নিজের নিতা-শুদ্ব-বুদ্-ুক্ত ভ্তানময় রব্দস্বরূপ উপলব্ধ 
করাইধাব জন্য পরম-করুণাময় ম্হরষিগণ সপ্ুভ্তান ভূমি অনুমারে 
সপ্রদর্শনের প্রকাশ করিয়াছেন। ন্তায়__বৈশেষিক--যোগ-_ 
সাংখা--কর্মামীমাংসা__দৈবীমীমাংসা ও ত্রন্মমীমাংসা--এই বৈদিক 
বপ্তদর্শনই সপ্তজ্ঞানভূমির প্রতিপাদক এবং মুমুক্ষু জীবকে পূর্ণ- 
জ্ঞানের চরম পদবী প্রাণ্ড করাইবার জন্ত সগ্ডসোপানস্বরূপ। শাস্ত্রে 
সপ্তদর্শন গ্রতিপাগ্ঠ সপ্তজ্ঞানভূমির নাঁম যথাক্রমে জ্ঞানদা, সংস্টাসদা, 
যোগদা, লীলোনুক্সি, সৎপদা, আনন্দপদা ও পরাৎপরা কহ! 
হইয়াছে। প্রথম জ্ঞানভূমির দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিজ্ঞান, 
দ্বিতীয়ের দ্বারা ত্যক্তব্য বিষয়ের পরিত্যাগ, তৃতীয়ের দ্বারা প্রাপ্তব্য 
শক্তির পরিগ্রাঞ্ধি, চতুর্ের দ্বারা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির লীলা-বিলাদ 
পরিজ্ঞান ও তাহা হইতে পৃথক্‌ স্থিতি, পঞ্চমের দ্বারা জগৎকে ব্রহ্গ- 
রূপে অনুভব, ষষ্ঠের দ্বারা ব্রন্মকে জগদ্রূপে অন্থতব এবং সপ্তম 
ভ্রানভূগির দ্বারা নিজের অদ্দিতীয় নির্বিকার সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্গ- 
স্বরূপের অনুভূতি হইয়া থাঁকে। এই সপ্তম দর্শনের জ্ঞানই 
স্ব্ূপোপলবি ্রদ চরমজ্ঞান। এইভন্ত ত্রন্ধামীমাংস! বা বেদাস্তদর্শনই 
চরম দর্শন বণিয়। সর্ধশান্ত্ে আদৃত হইয়াছে। আু। ও অনাআর 
বিচার, মায়! ও দ্ধের ন্বদ্ধপ-নিণয়, বিষয়-মরীচিকার ভ্রান্তি বিদূরণ, 
জীবন্মুক্ষি ও বিদেহ মুক্তির পরমভাব, আত্মা হইতে আকাখাদি- 
ক্রমে ব্রন্েই অখিল জগতের বিবর্ড-বিজ্ঞান আদি তত্-জিজ্ঞাস্থ 
সাধকের পুর্ণজানগ্রদ সকল বিষয়ই ইহাতে বর্ধিত আছে। আর্ধ্য- 
দর্শন শাস্ত্েক্স এই এক অপূর্ব্ব মহিমা যে, পাশ্চাত্য দর্শন সিদ্ধান্তের 
স্থায় ইহা বহির্জগৎ হইতে ন্তর্জগতে জিজ্ঞান্ুকে প্রবিষ্ট করাইবাঁর 
অন্ত প্রয়াদ না পাইয়া প্রথমতঃ কারণস্বরূণ অন্তর্জগতের সহিতই 


%১ 


, তত্বজিজ্ঞান্থুর পরিচয় করত কারণ হইতে কার্ষ্যের দ্দিকে অর্থাৎ 
অন্তর্জগৎ হইতে বহির্জগতের দিকে তাহার বৃদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োজিত 
করে। নুক্ম কারণের পরিজ্ঞীন হইলে কার্যের পরিজ্ঞান সহজে 
এবং দন্পূর্ণভাবে হইয়! থাকে । অন্তথ! বিশাল স্থুলজগৎ হইতে 
হুঙ্গারাজ্যের পুর্ণ পরিচয় লাভ করা বড়ই ছুরাহ ও পদে পদে ভ্রান্তি- 
জনক হইয়৷ উঠে। এইজন্ত আর্য সপ্ডদর্শন শান্্ই শ্বরূপোপলক্ধির 
নিমিত্ত যথার্থ সোপানস্বর্ূপ। প্রথম সোপান হইতে ষষ্ঠ পথ্যস্ত 
পরমাত্মার প্রক্কৃতিবিলাদময় বিভিন্নভাবের উপলব্ধি হুইয়া অন্তিম 
অর্থাৎ সপ্তম দর্শনরূপ সপ্তম পোপানে প্রকৃতির অতীত ও নিত্যানন্দ- 
রাজো বিরাজমান চিন্ময় পরব্রর্মোর উপলব্ধি হইগ্না থাকে । পরন্ত 
এই সপ্তম দর্শন অর্থাৎ বেদান্তদর্শন এত বিশাল ও ছুরবগাহ যে, 
ইহার আছ্যন্ত পাঠ করিয়| তত্ব নির্ণয় করা সাধারণ পরিশ্রমের দ্বারা 
কদাপি সাধ্য নহে এবং এই কারণেই বর্তমান সময়ে “ফাল্তনে 
বালকা ইব* অনেক বেদাত্তম্স্ ভ্রান্ত মনুষ্য বেদাস্তের ব্যাজে বু- 
প্রকার বেদান্ত বিরুদ্ধ মন্তায় কার্য করিয়া! থাকে। এই সকল 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমর! সংক্ষেপে বেদাস্তের যথার্থ তত্ব 
জনপাধারণের হ্বদয়দম করাইবার জন্য তত্ববোধ নামক এই কুদ্্র 
পুন্তিকা একাশিত করিলাম। যদি মুমুক্ষুগণ ইহার অধ্যয়নে লাভবান্‌ 
হইতে পাঁরেন, তবেই শরম সার্থক জান করিব। 

এই গ্রন্থের মুদ্রণাদির সমস্ত ব্যয়ভার খৈরীগড়-রাঁজ্যেশ্বরী ভারত 
ধর্শলঙ্গী শ্রীমতী মহীরাণী ম্ুরথকুমীরী দেবী গ্রহণ করিয়াছেন। 
আমাদের অন্টান্ত শাস্ীয় গ্রন্থ প্রকাশের নিয়মানুসারে এই গ্রন্থেরও 
সমস্ত স্বত্ব শ্রীবিশ্বনাথ অপু দানভাওারে দরিদ্র, অনাথ ও 
বিধবাদের সাহাধ্যার্থ প্রদত্ত হইল। 


কাণীধাম, নিবেদক 
বাসন্তী বিজয়া-দশমী 
কজেগতাব্দ! ৫০১৬। দয়ানন্ন। 





ও নমঃ পরমাত্সনে | 
শক্তিও 


মঙগলাচরণম্‌। 


যন্মিন্‌ সর্ব্বে যতঃ সর্বেব যঃ সর্ব সর্ববতশ্চ যঃ। 
যন্ড সর্ববগয়ে। দেবস্তন্মৈ সর্ব্বাত্বনে নমঃ। ১। 
যোগীন্দ্রং বাস্থদেবেন্দ্রং নত্বা জ্ঞানপ্রদং গুরুং | 
ৃঘুক্ষুণাং হিতার্থায় তত্ববোধো বিধীয়তে। ২। 





নিখিল বিশ্ব ধাহাঁতে অবস্থান করিতেছে, নিখিল জগৎ ধাহা 
হইতে উতৎ্পন্ন হইয়াছে, ধিনি নিথিল বিশ্বন্ববূপ, যিনি সমস্ততঃ 
বর্তমান অর্থাৎ সর্বব্যাপক, যিনি সর্ধষয়, সেই সর্ধাত্। ব্রন্ধাকে 
নমক্কার ॥১॥ 

জ্ঞানপ্রদাতা, যোগিশ্রেষ্ঠ, বাসুদেবেন্্রনামক শ্রীগুরুদেবকে 
প্রণাম করিয়া মুযুক্ষুগণের কল্যাণের নিমিত্ত এই তত্ববোধ বিহিত 
হুইতেছে॥ ২॥ 


হু ততবোধঃ। 
হেত্বববোধনং! 
পঠস্তি চতুরো! বেদান্‌ ধর্মশাস্ত্াণ্যনেকশঃ । 
আত্মানং নৈব জানন্তি দব্বাীঁ পাকরসং যথা । ৩। 
গ্রন্থারভ্তঃ। 
অতঃ পাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাধিকারিণাং মোগ্ষ- 
সাধনভূতং তত্ববিবেকপ্রকারং বক্ষ্যামঃ | ৪। 
সাধনচতূষটয়ং কিং ?। ৫। 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলভোগ- 
বিরাগঃ শমাদিষট্সাধনসম্পততিমুমুক্ৃত্বঞ্চেতি।৬| 





গ্রন্থ নির্মাণের কারণ। 

মানবগণ চারি বেদ ও অনেক ধর্মশান্ত্র (ই) পড়িয়া! থাকে, পরক্ত 
দবর্বী (কাঠি) যেমন পক্বস্তর আস্বাদন জানে না, তদ্দরপ উহ্থারা (ও) 
আত্মাকে জানে না॥ ৩॥ 

এইজন্ত সাধনচতুষটযসম্পন্ন অধিকারী দ্বিগের মুক্তির সাধনীভূত 
তত্ববিবেকের প্রকার বলিতেছি। ৪। 

সাধনচতুষ্ট় কি কি? ৫। 

নিত্যানিত্য বনস্তবিবেক, ইহা মুত্রার্থফলতোগবিরাঁগ, শমাদি 
'বট্সাধনসম্পন্তি এবং মুহুক্কৃত্ব । ৬ 1 


তত্ববোধঃ | ৩ 


নিত্যং বস্তু একং রকম তদ্ব্যতিরিক্তং অর্বব- 
মনিত্যমেবেতি নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ %* 1৭ | 
ইহু অরক্চন্দনবনিতাদিযু সর্বেবষু ভোগেষু অমুত্র 
স্বর্গাদিলোকানাং সর্বেহু ভোগেষু চ ইচ্ছারাহিত্য- 
মেব বিরাগঃ ণণ। ৮ 
শমাদ্িষট্সাধনসম্পন্ভিঃ কা ?। ৯। 





এক ব্রঙ্গই নিত্াবস্ত, ব্রঙ্গ ভিন্ন সকলই অনিত্য--এই বিচারই 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেক | ৭। 

ইহলোকে অক্-চন্দন-বনিতা-প্রভৃতি বিষয় সকলের ভোগে 
এবং পরলোকে স্বর্গাদি বিষয় লকলের ভোগে ইচ্ছা না থাকাই 
বিরাগ । ৮। 

শমাদি বটসাধন সম্পত্তি কি কি?৯। 





* প্রগঞ্চময় এই সংসার অনিত্য, অস্থায়ী এবং নাঁশবান্‌--এই সিদ্ধান্ত 
যাবৎ সাধকের হৃদয়ে নিশ্চিত না হয়, তাবৎ সাধক সাধনচতুষ্টয়ের এই প্রথম 
অধিকার প্রাপ্ত হয় না। 

1 সাধন্চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় অধিকার বৈরাগ্য । এই লোকের ধন জন উশ্বধা 
প্রভৃতি বিষয় এবং যৌবনপ্রভুত্ব প্রভৃতি সকল সম্পত্তি ছুঃখময় বা ছুঃখের হেতু, 
ন্বতরাং উহ হেয়, এই প্রকার পারলৌকিক হর্থীদি নথ বিনাশী, উহাতেও 
জীবের পরম কল্যাগ হয় না, হৃতরাং উহাও পরিত্যাজা--এই বুদ্ধিতে যখন 
ধনাদি ও দ্রর্গাদিতে ইচ্ছা! নিবৃত্তি হইবে, তখনই সাধক বৈরাগারণ দ্বিতীয় 
অধিকার প্রাপ্ত হইবে। 


৪ তত্ববোধঃ | 


শম-দমোপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্বা-সমাধানমিতি 
ষট্‌। ১০| 
আন্তরিজিয়নিগ্রহঃ শমঃ | ১১। 
দমে বাহ্যেন্দ্িয়নিগ্রহঃ | ১২। 
উপরতিঃ প্রপঞ্চোপরমণপুর্ববকং স্বধর্ম্ানুষ্ঠান- 
মেব। ১৩) 
তিতিক্ষা শীতোষ-স্থখ-ছুঃখাদিদন্বসহিষুতত্বং । ১৪। 
শ্রদ্ধা গুরুবেদাস্তবাক্যেযু বিশ্বাস | ১৫। 
সমাধাঁনং % চিত্তৈকাগ্রত। ৷ ১৬। 
 শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান এই ছয়। ১০ 
অস্তরিক্রিয়ের নিগ্রহের নাম শম। ১১1 
থাহোক্জিয়সমূুহ্ের নিগ্রহই দম। ১২1 
প্রপঞ্চ জগতের উপরগপূর্্বক শ্বধর্থের অনুষ্ঠানই উপরন্তি।১৩| 
শীত, উষ্ণ, সুখ, ছঃখ প্রভৃতি ছন্দের সহনশীলতাই 
তিতিক্ষা 1 ১৪ । 
শ্রীগুরুদেবের রচনে ও বেদীস্তবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ১৫। 
চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান বলে। ১৯৬। 


* শমাদি থে যট্পপ্পর্তি উক্ত হইয়াছে, উহ! প্রাণ্ড হইলে দাধক ভূতীয় 
থিকা লাঁভ করে। সাঁধক যখন যে বিষয়ে চিত্র স্থির করিতে ইচ্ছা করে 
তখনই সেই বিষয়ে মনকে একভান করিতে পাঁরে। চিত্তের এই বলবান্‌ 
ফশার দাম সমাধান । 





তততবোধঃ ৷ 


ুমুক্ষুত্বং মোক্ষমাপ্ুযামিতি ইচ্ছা | ১৭ । 

এতৎ সাধনচতুটয়সম্পন্্তত্ববিবেকমস্তাধিকারী 
ভবতি ।১৮। 

তত্বুবিবেকে। নাম আত্মা। সত্যঃ তদন্যৎ সর্ববং 
মিথ্যেতি জ্ঞানমেব | ১৯। 

আত্মা কঃ ?। ২০। 

স্থুল-সুঙ্গ-কারণশরীরেভ্যো৷ ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চ- 
কোশাতীতঃ সন্‌ অবস্থাত্রয়স।ক্ষী চতুর্বিবংশতিতত্্া- 
ধারঃ অবিদ্যামায়োপাধিন। গ্রতীয়মানাভ্যাং জীবে- 





মোকপ্রাণ্ড হওয়ার ইচ্ছাই মুমুক্ষৃত্ব। ১৭। 

এই সাধনচতুষ্টসম্পন্ন সাঁধকই তত্ববিবেকের অধিকার প্রাপ্ত 
হয়।১৮ 

আত্বাই সত্য, আত্মতিন্ন সকলই মিথা!--এইরূপ জ্ঞানই 
তত্ববিবেক ।১৯। 

আত্মা কি? ২০ 

যাহা স্থুলশরীর, হুক্গশরীর, কারণশরীর---এই শরীর্রয় হইতে 
ভিন্ন, পর্চকোশের অতীত, অবস্থাতরয়ের সাক্ষী, চতুর্তিংখতিতত্ের 


ঙ তত্ববোধঃ | 
শ্বরাভ্যাং ভিন্নঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপো ঘস্তিষ্ঠতি স 
আত্মা **। ২১। 

স্থুলশরীরং কীদৃশং ?1 ২২। 

পঞ্ধীকৃতপঞ্চমহাভূতৈঃ কৃতং সৎকর্শাজন্যং স্বখ- 
ছুঃখাদিভোগায়ুতনমস্তি জায়তে বর্দতে বিপরিণ- 
মতেহপক্ষীয়তে বিনশ্টতীতি ষড়ভাববিকারৈরুক্তং 
যু তৎ স্থুলশরীরং | ২৩। 

সৃক্ষাশরীরং কীদৃশং ? | ২৪। 





আধার, অবিদেযোপাধিক জীব, মায়োপাঁধিক ঈশ্বর-_-এই উভয় ভিন্ন 
এবং সচ্চিদাননশ্বরূগ_-তাহাই আআ । ২১। 

স্থল শরীর কীৃশ ? ২২। 

যাহা পঞ্ষীরূত পঞ্চমহাভূতে নির্দিতি, কর্দজন্ঠ, সুখছুঃংখাদির 
ভোগের ক্ষেত্র অর্থাৎ যদ্বার1 সুখছুঃখার্দির ভোগ হইয়া থাকে, এবং 
বর্তমান আছে, উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, গাঁরণাম লাভ করে, 
ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়--এই ফড়ভাবধিকারবিশিষ্ট_ 
তাহাই স্থুল শরীর । ২৩। 

সুক্মা শরীর কীদৃশ ?1 ২৪ । 





* এই শ্রস্থে আতমশনে পর্গাত্থা পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। 


তত্ববোধঃ। ৭ 
অপঞ্চীকৃত & পঞ্চমহাভূতৈ? কৃতং সৎবর্দাঁজন্যং 
সখছঃখাদিভোগসাধনং পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়াণি পঞ্চ 
কর্থোন্রিয়াণি পঞ্চ বাষবঃ মনশ্চৈকং বুদ্ধিশ্চৈকা 
এবং সপ্তদ্দশকলাভিঃ সহ যত্তিষ্ঠতি তৎ সুষ্ষা- 
শরীরং | ২৫। 
কারণশরীরং ৭" কীদৃশং?। ২৬1 





যাহা অপধ্ধীকৃত গঞ্চমহাভূত হইতে নির্মিত, কর্মজন্য, সুখ 
গুঃখাদি ভোগের সাধন, পঞ্চ জ্ঞালেন্জিয়, পঞ্চ কন্োজিয়। পঞ্চ বাযু, 
এক মন, এক বুদ্ধি_-এই সপ্তদশ কলার সহিত বিদামান আছে 
তাহ! হুঙ্্ শরীর ২৫। 

কাঁরণশরীর কীদৃশ ?। ২৬। 





* প্কীকরণ বর্ণিত হইবে। প্রতোক ভূতে পঞ্ষীকরণ হইলে পর্থীকৃত 
মহাতৃত ঘল! যায়, গুত্যোেক ভূত যাবৎ নিজ সুক্ষাবস্থায় থাকে তাবৎ অপক্ধীকৃত 
সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 

+ অনাদি জীবপ্রবাহের পৃথক্‌ পৃথক স্থস্টির পরস্তে, জড় এবং চেতনের গ্রন্থিত 
বঙ্গানের মমগ্ন থে প্রথম দশা উৎপন্ন হয় উহা! জীবের কাঁরণশরীর । হুঙ্গ- 
শরীরের সংস্কার পৃথক হয়, এইরূপ জীবের নিজ নিল্ত সংস্কার অনুমারে পৃথক্‌ 
বিচিত্রতাময় স্থুলশরীর ধারণ করিতে হয়) পরন্ত অনীঘদ্ঘ অবিদ্যামুলক এবং 
নগর ছুই শরীরের মূল কারণ এবং চিাত্মার বিকারহীন যে দশা, উহাকে 
কারণশরীর বলে । 


৮ ততবোধঃ। 


অনির্ব্বাচ্যানাদ্যবিদ্যারূপং সুলসুক্ষমশরীরকারণ- 
মাত্রং শ্বস্বরূপাজ্ঞানং নির্ধবিকক্পকরূপং যদস্তি তু 
কারণশরীরং। ২৭। 

পঞ্চকোশাঃ *্* কে 21 ২৮। 
অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ ২৯) 

অন্নময়কোশঃ কঃ ? ৩০ | 

অন্নরসেনৈবাবিভূয়াম্নরসেনৈবাভিবৃদ্ধিং প্রাপ্যা- 
ন্নরসময়পৃথিব্যাং যদ্বিলীয়তে সোহমময়ঃ স্থুল- 
শরীরং । ৩১। 


অনির্বচনীদ অনাদি অবিদ্যারূপ, স্থলশরীর ও সুশ্মশরীবের 
কারণমাত্র, নিজস্বূপের আজ্ঞানস্বরূপ, এবং নির্ধিকল্পকরূপ ঘাঁহা 
'আছে__তাহাই কার্ণশরীর | ২৭) 

পঞ্চকোশ কি কি?1২৮। 

অন্নময়, গ্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় । ২৯। 


অন্নময় কোশ কি? ৩০। 

যাহা অন্নরমেই আরবভূতি হইগা অমররসেই বৃদ্ধি লাভ করিয়! 
অন্নরসময় পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত হয়-_ভাহার নাম স্থুলশরীর | ৩১। 

* কোশ শব্দ হইতে আবরণ আচ্ছাদন প্রদ্ৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন 
প্যাজে একের উপর অগর খোঁসা থাকে, মেকাপ জীবশরীরও পঁচি কৌশ 
জাদিতে হইবে। প্রথম আনন্দময় কোৌশ, তদুপরি বিজ্ঞানময় কোশ, তদুপরি 
মনোদ্‌য কোঁশ, তছ্ুপরি প্র।ণম্য় কোশ, এই কলের উপ অন্মময় কোশ 
থাকিতেছে। 








তত্ববোধঃ। ৯ 


প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ং সুন্মমশরীরং।৩২। 
প্রাণময়ঃ কঃ 21 ৩৩। 
প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ বায়বঃ কর্শেন্ডিয়ৈর্মিলিতাঃ 
প্রণম্যঃ । ৩৪ । 
মনোময়ঃ কঃ ?। ৩৫। 
মনশ্চ জ্ঞানেক্ড্রিয়পঞ্চকঞ্চ মিলিত্বা মনোময়ুঃ 1৩৬ । 
বিজ্ঞানময়ঃ কঃ ?। ৩৭। ৃঁ 
বুদ্ধিশ্চ জ্ঞানেক্ড্রিয়পঞ্চকঞ্চ মিলিত্বা বিজ্ঞানময়ঃ।৩৮। 
আনন্দময়ঃ কঃ 11 ৩৯। 
কোশত্রয়ই সুক্মশরীর ॥ ৩২। 


প্রাথময় কোশ কি? ৩৩। 
গ্রাগাদি পঞ্চবাদধু কর্পেরন্জ্রিয়ের সহিত মিলিত হুইয়৷ প্রাণময় 


কোশ হয়। ৩৪। 
মনোময় কোশ কি? ৩৫। 
মন ও পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় মিলিত হইয়া মনোময় কোশ হয় ।৩৩| 
বিজ্ঞানময় কোশ কি? ৩৭। 
বুদ্ধি এং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্িয় মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোঁশ 
হয়। ৩৮। 
আনন্দময় কোৌশ কি? ৩৯। 


১৭ শত্ববোধঃ। 


কারণশরীরভূতাবিদ্যাস্থমলিনসত্ব স্বরূপাজ্ঞানং 
প্রিয়াদিভাবসহিতং নও আনন্দময়ঃ কোশঃ তদেক 
কারণশরীরং চতুবিংশতিতত্বানাং কারণত্বাৎ ; ৪০। 
অবস্থাত্রয়ং কীদৃশং ?1 ৪১। 
জাগৎ্-স্বপ্ব-স্যুপ্তযাখ্যাঃ | ৪২। 
জাগ্রদবস্থ। কা ?। ৪৩। 
শোত্রাদিভিজ্তণনেক্দ্িয়েঃ শব্দাদয়ো বিষয় 
জ্ঞায়ন্তে ঘত্র সা জাগ্রদবস্থা । ৪৪। 


স্থুলশরীরাভিমানী আত্ম! বিশ্ব ইত্যুচ্যতে।8৪৫। 
কারণশরীরভূত অবিদায় অবস্থিত মলিনসত্ব, আত্মন্বরূপের 
অজ্ঞানরূপ এবং প্রিয়, মোদ, প্রমোদ এই ভাবন্রয়যুক্ত হইয়া আনন্দ 


ময় কোশ হয়, তাহাই কারণশরীর, কেনন! উহা! চতুর্ব্ংশতি 
তত্থের কারথ। ৪০ 


অবস্থাত্রয় কিরূপ? ৪১। 
জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নীবস্থা এবং নুযুণ্তি অবস্থা । ৪২। 
জাগ্রদবস্থা৷ কিরূপ ? ৪৩। 
যে অবস্থায় শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় দ্বার! শব্দাদি পঞ্চবিষয়ের 
জ্ঞান হয়, উহা! জাগ্রদবস্থা । ৪৪ | 
স্থল শরীরাতিমাঁনী আত্মাকে “বিশ্ব” বলা যাঁয়। ৪৫1 


তববোধঃ। 


স্বগ্রাবস্থ। কা ?। ৪৬ 

জাগ্রদবস্থায়াং যশ দৃষ্টং যৎ শ্রস্তং তজ্জনিত- 
বামনয়। ঘত্র প্রপঞ্চঃ প্রতীয়তে সা স্বপ্নাবস্থা | ৪৭1 
সুক্ষাশরীরাভিমানী আত্মা তৈজস ইত্যুচ্যতে। ৪৮ 

স্যুপ্ত্যবস্থা কা ?। ৪৯। 

অহং কিমপি ন জ্ঞাতবান্‌ স্থখেন ময় নিদ্রা 
আনুভূতেতি যচ্চান্ুভৃতং জাগ্রদবস্থায়াং স্থার্য্যতে স! 
্বযুণ্ত্যবস্থা | ৫০ | 


্বগ্নাবস্থা কি? ৪৬। 

জাগ্রদবস্থায় যাহ! দেখা যায়, যাহ! শুন। যায়, তছুৎপন্ন বানা 
দ্বারা বে অবস্থায় গ্রপঞ্চ গ্রতীত হইয়! থাকে উহা স্বপ্নাবন্থ। | ৪৭। 

সন্মম শরীরাভিমানী আত্মা "“তৈজস” নামে অভিহিত হয়। ৪৮ | 

সুযুপ্ত্যবস্থা কি? ৪৯। 

আমি কিছুই জানি নাই, সুখে নিজ্িত ছিলাদ--এই প্রকান্ক 
থে অনুভব জাগ্রদবস্থায় ন্ম্নণে আসে, উহা নুষুপ্তি অবস্থা । ৫০। 





* জাগদ্বস্থ। ও ন্বপ্াবস্থ। ছুই নহজে জীন! যায়, পরস্ত তৃতীয় শমুগ্তি 
অবস্থ! সহজে হাদয়ঙ্গম করা যায় না। অতি গাঁড় নিদ্রায় উহ! হইয়! থাকে। 
উহা স্বপ্নাবস্থা হইতে একটি স্বতন্ত্র অবস্থা | 


৯২ তত্ববোধঃ 1 


কারণশরীরাভিমানী আত্মা প্রীজ্ঞঃ *% 
ইত্যচ্যতে | ৫১। 
চতুর্বিবংশতিতত্বানি শ' কানি ? | ৫২। 
জ্ঞানেক্দিয়াণি পঞ্চ আত্র-ত্বকৃচক্ষুরসনা-স্রাগা- 
খ্যানি | ৫৩। 
কর্দেজ্দিয়াণি পঞ্চ বাঁক্‌-পাণি-পাদ-পাধুপস্থা- 
খ্যানি। ৫৪। 





কারণশরীরাভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞ-নামে অভিহিত হইয় 
খাকে। ৫১। 

চতুর্বিংশতিতত্ব কিকি? ৫২। 

তোল্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা, ড্রাণ--এই পাঁচ জানেন্দ্রিয় | ৫৩ 

বাক্‌, পা, পাদ, গায়, উপস্থ,_এই পাঁচ কর্পোর্জিয়। ৫৪1 





* সমষ্টি স্ুল শরীরকে “বিরাট্‌” বলে, এই জন্য স্থুলশরীরের দেবতাকে 
“বি” বলে। সুঙ্্রাজ্যের হুক্মাশরীরবিশিষ্ট দেবতাঁদিগের শতীর তেজো ময়, 
এইজন্য সুগম খরীরাভিমানী দেবতাকে তৈজন বলা হয়। কারণখবীর ্ঙ্্াতি- 
সুগ্ম, এইজন্য তদভিমানী দেবতাঁকে "প্রাঞ্জ” বল! যায় 

+ এই স্থানে তত্বশব্দের অর্থ গ্রাকৃতিক বিভাগ । সাংখ্াশীন্্রে চডু- 
বিরবংশতিতত্ষ অঙগীকৃত হইয়াছে। পরস্ভ এই উভয়েব নীমাৰলীতে কিছু 
মতভেদ আছে। তত্বহিগের মধ্যে এককে নপরের অন্তর্ভাষ করিলে, মাংখ্য 
. ও বেঘান্তের চতুব্বিংখতিতত্বের মতভেদ নিরাকৃত হইতে গারে। 


তত্ববোধঃ। ৯৬ 


প্রাণাঃ পঞ্চ প্রাণাপানসমানোদানব্যানাখ্যাঃ * 1৫৫1 
তন্মাত্রাণি ণ" কতি ? ৫৬। 
শব্দস্পর্শরূপ-রস-গন্ধাখ্যানি পঞ্চ । ৫৭। 

আন্তগ্করণচতুষ্টয়ং মনো বুদ্ধযহস্কারচিত্তাখ্যং | ৫৮। 
এতানি চতুর্বিংশতিতত্বানি ৷ ৫৯। 
জ্ঞানেক্িয়াণাং বিষয়াঃ কে ? ৬০। 
আোত্রস্য বিষয়ঃ শব্দঃ | ৬১। 





প্রাথবাযু পাচ প্রকার। য্থা-_প্রাণ, অগাঁন, সমান, উদ্বান 
এবং ব্যান। ৫৫। 

তন্মাত! কত প্রকার? ৫৬। 

নব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ--এই পাঁচ প্রকার তন্মা। ॥ ৫৭1 

অন্তঃকরণ চতুর্বিধ--যথ! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ব | ৫৮ 

এই চতুর্কিংণতি তত্ব। ৫৯। 

জ্ঞামেন্দ্িয়ের বিষয় কি কি? ৬০। 

শ্রোত্রেক্্িয়ের বিষয় শব্দ । ৬১ ॥ 





* শান্দ্রে উক্ত হইয়াছে "্হদি প্রাণে! গদেহপানঃ সমানে! নাডিদেশকে । 
উদ্দানঃ কণ্ঠদেশে স্যাৎ ব্যানঃ সর্ববশরীরগঃ।” প্রাণবাধু হদয়ে থাকে। অপান 
বায়ু গুদে থাকে । সমানবাধু নাভিতে থকে | উদানবাযু কণ্ঠে থাঁকে। 
ব্যান বাধু সর্ববশরীরে থাকে। 

1 তন্থাত্রার অর্থ অপঞীকৃত পঞ্চভূতের পৃথক পৃথক্‌ রূপ । 


৪ 


ততবোধঃ। 


ত্বচো বিষয়ঃ স্পর্শঃ। ৬২। 
চক্ষুষোবিষয়ো রূপং | ৬৩। 
রসনায়া বিষয়ো রসঃ | ৬৪ । 
স্বাণস্য বিষয়ো গন্ধ? । ৬৫ । 
কর্ধেন্দিয়াণাং বিষয়াঃ কে ? ৬৬ | 
বাচো বিষয়ো বক্তব্যঃ | ৬৭ | 
পাণ্যোধিষয় আদাতব্যঃ | ৬৮। 
পাদয়োবিষয়ো গম্তব্যঃ । ৬৯। 
পায়োধিষযু উৎত্রষ্টব্যে। মলঃ। ৭০ | 
উপস্থস্য বিষয় আনন্দঃ | ৭১। 

ত্বগিজ্জিয়ের বিষয় স্পর্শ ।৩২। 

চক্ষুর বিষয় রূপ। ৬৩1 

রসনার বিষয় রস। ৬৪। 

দ্রাণেন্ট্িয়ের বিষয় গন্ধ । ৬৫। 

কর্ধেন্িয়ের বিষয় কি কি? ৬১। 

বাগিক্ত্রিয়ের বিষয়. বক্তব্য । ৬৭। 

পাণি ইন্জ্রিয়ের বিষয় আদীতব্য । ৬৮। 

পাদ-ইন্দ্রিযের বিষয় গন্তব্য | ৬৯। 

খুদ-ইন্দরিয়ের বিষয় উৎ্তষ্টব্য মল। ৭*। 

উপস্থ-ইন্দিয়ের বিষয় আননা। ৭১। 


তত্ববোধঃ। ৯৫ 
অন্তঃকরণচতুষয়স্য সংকক্প-নিশ্চয়-গর্ধ্বস্মরণানি 
. বিষয়ঃ ৭২। 
অথ ততদভিমানাবধারকা অধিপতয়ঃ কথ্যন্তে ।৭৩। 
দিগ্বাতাকপ্রচেতোশ্বিবহরীন্দ্রোপেক্জর মৃত্যবঃ | 
1শবশ্ন্দ্রশ্চতুর্বক্ে। রুদ্রঃ ক্েত্রজ্ত ঈশ্বরঃ। ৭8 
শ্রোব্রেত্দ্রিয়স্য দিশঃ | ৭৫। 
ত্বগিক্জিয়স্য বায়ুঃ | ৭৬ 
চক্ষুরিক্ডরিয়স্য সুর্ধ্যঃ ৭৭। 
রসনেক্দ্রিয়স্য বরুণঃ | ৭৮। 
_ অন্তঃকরণচতু্টয়ের বিষয় সংকল্প, নিশ্চয়, গর্ব, স্মরণ অর্থাৎ 
মনের সঙ্কলপ, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহঙ্কারের গর্ব, চিত্তের ্[রণ1৭২। 
অনন্তর সেই সেই ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের অভিমানী 
অধিপতি অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদদিগের নাম করা যাইতেছে ।৭৩। 
দিক্‌, বায়ু। অর্ক, প্রচেতাঃ, অস্থি, বহি, ইন্্, উদেন্্র, মৃত্যু, 
»শিব, চত্্র, চতুর্বজ,, রুদ্র, ক্ষেব্র্র, ইহাবা ঈশ্বর অর্থাৎ 
অধিগতি। ৭৪1 
আতেব্ডিয়ের দেবতা দ্িকৃ। ৭৫। 
ত্বগ্‌ ইন্দিয়ের দেবতা বায়ু। ৭৬। 
চক্ষুরিক্্িয়ের দেবতা কুর্ধ্য | 9৭1 
রসনেন্দ্িয়ের দেবতা বরণ । 9৮1 


১৬ তত্ববোধঃ 1 


আ্রাণেক্দিযস্ত্য অশ্থিনৌ দেবৌ | ৭৯। 
বাগিক্ডিয়স্ত % অগ্নি 1 ৮০ । 
পাণীক্দ্রিয়স্য ইন্দ্রঃ | ৮১। 
পাদেন্ডরিয়স্য উপেন্দ্রঃ | ৮২। 
গুদেক্দ্িয়স্য মৃত্যু | ৮৩ । 
শিশ্েক্ডিয়সা ণ' শিবঃ। ৮৪ । 


স্রাণেন্দ্িয়ের দেবতা অশ্বিনীকুমার । ৭৯। 

বাগিজ্্িয়ের দেবতা অগ্রি। ৮০। 

পাণীন্দ্রিয়ের দেবতা ইন্ত্র।৮১। 

পাদেন্দ্রিয়ের দেবত। উপেন্দ্র ।৮২। 

গুদেত্দ্িয়ের দেবতা মৃতু । ৮৩। 

শিশবেজ্রিয়ের দেবতা শিব। ৮৪। 

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের মধ্যে মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির দেবত! 








* বাঁকৃও রমন। এই ছুইযের নন্দ স্থাপয়িতা এক জিহ্বাই, হ্ৃতরাং অগ্নি 
ও বরণ এই দুই-ই জিহ্বার অধিপতি, এই দ্বিগুণ শক্তির বলেই জিহ্বার এরপ 
প্রাবল্য । 

+ উপস্থেত্ডরিয়ের সাধারণ কার্ধ্য মূত্রত্য।গ আর অদাধারণ কার্য রতি--আনল 
উপভোগ করা | গুথম কাঁধ্যের জন্য শিব ও দ্বিতীয়কাধ্ের জন্য প্রজাপতি উহার 
দেবত।। উপস্থেত্রিয়েও জিহ্বার ন্যায় দ্বি্ণ শক্তি বিদামীম আছে, এইজন্য ' 
এই ইন্রিয়েরও একপ প্রবলতা আছে। 


তত্ববোধঃ। ১৭ 


অন্তঃকরণচতুষ্টয়ে মনসন্চন্দ্রঃ, বুদ্ধেশ্চতুর্ববূ ক 
অহঙ্কারস্য রুদ্র চিত্তস্য ক্ষেত্রজ্ঞঃ | ৮৫। 
মায়োপাধিঃ সন্‌ আত্মা ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। ৮৬। 
অবিদ্যোপাধিঃ সন্‌ আত্ম! জীব ণ*ইত্যুচ্যতে 1৮৭1 
এতৎ কোঁশপঞ্চকং মদীয়ং শরীরং মদীয়াঃ 
প্রাণাঃ মদীয়ং মনও মদীয়। বুদ্ধিঃ মদীয়ং জ্ঞানমিতি 


চতুর্বক্ত,, অহঙ্কারের দেবতা রুজ, চিত্তের দেবতা! ক্ষেপ্রজ্ঞ। ৮৫। 
আত্মা মায়ানপ উপাধি দ্বার! যুক্ত হইয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত 
হয়। ৮৬। 

আত্মা অবিদ্যারূপ উপাধি দ্বারা যুক্ত হইয়া জীবনামে উক্ত 
হয়। ৮৭। চে 

আমার শরীর, আমার প্রাণ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার 
জান--এই প্রকার পৃথক, পৃথক, অনুভব করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে 
পঞ্চকোশের অনুভব হুইয়। থাকে। যেরূপ আমার কটক, 
আমার কুগুল, আমার গৃহাদি_-এইরূপ নিজ হইতে পৃথক, জ্ঞাত 

* মতাপ্তরে চতুর্ধন্ধ, ব্রক্গাই অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের দেবত! এইজন্যই তিনি 
চতুর্বভ্ত,॥ চতুষ্টয়ের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্যই ইহার কারণ । 

1 অধিদা। জীবকে নিজের অধীন করিয়। বদ্ধকরে, পরন্ত বিদ্যারপী মায়। 
সর্ব! ঈশ্বরের অধীন থাকিয়া উহার সেব! করত জগতের হুষটি, স্থিতি, লয় 
করিয়া থাকে। জীবের উপাধি অবিদ্যা, ঈশ্বরের উপীধি মীয়া-উয়ই 
উপাঁধি। পরস্ত উল্ত বিজ্ঞানানুসারে ফলে উভয়ের আকাশ ও পাতালের স্াঁয় 
বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। 


২ 








৯৮ তত্ববোধঃ । 


স্বেনৈব জ্ঞায়তে, তদ্যথা স্বেনৈব জ্ঞাতং কটককুগুল- 
গৃহাদিকং স্বন্মাতিন্নং বর্ততে তথা পঞ্চকোশা! মদীয়- 
ত্বেন জ্ঞাতা আত্মা ন ভবস্তি | ৮৮। 
এবমেব স্থুল-সুক্ষষ-কারণনামানি শরীরাণি জাগ্রৎ- 
স্বগ্র-নথযুপ্ত্যাখ্যা অবস্থাঃ পঞ্চ জ্ঞনেক্ডিয়াদয়স্চতু- 
বিবংশতিতত্বানি জীবেশ্বরৌ চেমে সর্ধেবে আত্ম! ন 
ভবস্তি। ৮৯। 
তহি আত্মা কঃ? ৯০। 
সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ | ৯১। 
সৎ কিং? ৯২। 
হয় বলিয়া নিজ হইতে ভিন্ন, সেইন্প পঞ্চকোশ আমার--এই 
গ্রকার পৃথক জ্ঞাত হয় বলিয়৷ আত্মা হইতে পারে না, অর্থাৎ 
পঞ্চকোশ আত্মা নহে। পঞ্চকোশের জ্ঞাতাই আআ । ৮৮। 
এই প্রকার স্থুলশরীর, হুস্মশরীর, কারণশরীর ( এই শরীর- 
রয়), জাগ্রণড স্বপ্ন, সুযুপ্তি--( এই অবস্থাত্রয় ), পঞ্চ জ্ঞানেজিয় 
গ্রস্ৃতি চতুর্ধিংশতি তত্ব, জীব, ঈশ্বর/-এই সকল আত্ম হইতে 
পারে না। ৮৯। 
তবে আত্মা কিরূপ? ৯৪। 
সৎ চিৎ আননন্বরূপ। ৯১। 
সতৎখকি? 1৭২ 


তত্ববোধঃ ৯৯ 


কালব্রয়েহপি তিষ্ঠতীতি আত্মা সৎ | ৯৩। 

চিৎ কিং? ৯৪। 

সাধনান্তরনৈরপেক্ষ্যেণ স্বয়ং গ্রকাঁশমীনতয়া 
য্দিতরপদ্দার্ধাবভাসনমন্তীতি আত্মা চিৎ। ৯৫। 

আনন্দঃ কঃ? ৯৬ ॥ 

দেশকাল-বস্তূপরিচ্ছেদপুন্যঃ আত্মা আনন্দ ইতি 


আত্মনঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বং | ৯৭। 
অথ চতুর্ববিংশতিতত্বোৎপত্তিপ্রকা রং বক্ষ্যামঃ ।৯৮| 


ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান--এই কালত্রয়ে একরূপে অবস্থান 
করিতৈছে এই নিমিত্তই আতা সৎ। ৯৩। 

চিৎ কি ?1 ৯৪ 

অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হইয়! 
অপর পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে--এইলন্য আত্ম! চিৎ। ৯৫। 

আনন? কি 11 ৯৬। 

আআর দেশতঃ কাপত; বা বস্তক্কত পরিচ্ছেদ নাই এইজন্য 
আতা আনন্দ, স্থতরাং আত্মা সৎচিৎআনন্দ স্বরূপ। ৯ 

এখন চতুর্ধিংশতিতত্বের উৎগন্তি প্রকার বলিব। ৯৮। 


চে তত্ববোধঃ। 


ত্রদ্ধাশ্রয়া মায়া % ত্রিগুণাত্বিকা প্রক্কৃতি- 
নামান্তি। ৯৯ । 
ততঃ আকাশঃ সন্তৃত% আকাশাঘায়ু& বাঁযো- 
রগ্িঃ, অগ্নেরাপঞ অন্ত্যঃ পৃথিবী সমজাযূত | ১০০ । 
এতেষাং পঞ্চতত্বানাং মধ্যে আকাশস্য সাত্তিকাঁং- 
শাৎ শ্রোত্রেক্িয়ং সম্ভৃতং। ১০১। 





ব্রহ্মাত্িতা ব্রিগুণাত্মিক। প্রকতিনামে মায়া আছে। ৯৯। 

তাই! (মায়া, গ্রকৃতি ) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। 
আকাঁশ হইতে বাঘ, বায হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে 
পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ১০০। 

এই পঞ্চতত্বের মধ্যে আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শোজেজ্রিয়ের 
উৎপত্তি হইগ্নাছে। ১১। 





* বেদাত্তমতে--মায়। ব্রক্ষাশ্রিত এবং অনাদি, সাপ্ত, অর্থাৎ মায়ার উৎপত্তি 
নাং পরন্ত বিনাশ আছে। এইজনা এই শীল্তে জগৎ মিথ্য। বলিয়া এসাণিক্ত 
হইয়াছে। উপাসনীকাণ্ডের মীমাংসা স্ধামীমাংস।- দৈবীমীমাংসা দর্শনে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শাঁয়া ব্রন্গাশক্কি পরন্ত মায়! ও ত্রন্ষের ভেদ নাঁই। 
যেরূপ আমার শভ্ি কখন আঁমাতে প্রকট হয় না, কখন ব৷ প্রকাশিত হইয়া 
আম! হইতে পৃথকরূপে প্রতীত হর, নেরূপ উপাঁন! শীস্রানুদীরে হতিদশীয় 
দ্বৈতবাদ আর মুক্তিদশীয় অদবৈতবাঁদ_-এই উভয়ই সিদ্ধ হইয়াছে, খুতয়াং এই 
বিজ্ঞানানুসার দ্বৈত ও অছৈতবাঁদের কোনও বিরোধ হইতে পায়ে না। সাঁংখ্য- 
শাস্ত্রের সহিত বেদান্তশীন্ত্রের সময়ও এই রীতিতে হইতে পারে। এইলস্থ 
শান্মমূহে বিনৌধ কল্পন! করা উচিত নহে। 


তত্বোধঃ। ২১ 


বায়োঃ সাত্বিকাংশাৎ ত্বগিক্দিযং সম্ভৃতং ।১০২। 

অগ্নেঃ সাত্বিকাংশাঁৎ চক্ষুরিক্ডরিয়ং সম্ভুতং 1১০৩ 

জলস্য পাত্বিকাংশাৎ রসনেক্িয়ং সম্ভৃতং ।১০৪। 

পৃথিব্যাঃ সাত্বিকাংশাহ স্রাণেন্ড্িয়ং সম্ভৃতং ।১০৫। 

এতেধাঁং পঞ্চতত্বানাং সমষ্টিসাত্বিকাংশাৎ মনো- 
বুদ্ধিচিভাহস্কারাঃ সম্ভূতাঃ | ১০৬। 

সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মন | ১০৭। 

নিশ্চয়াতিক। বুদ্ধিঃ | ১০৮। 

স্মর্ণকর্তৃ চিত্তং। ১০৯। 


খামুর সাত্বিকাংশ হইতে ত্বগিক্জ্িয় উৎপর হইয়াছে ১*২। 

অগ্নির সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষুরিক্দ্িয় জন্মিয়াছে। ১*৩। 

জলের সাত্বিকাংশ হইতে রসলেন্দ্িয় উৎপন্ন হইয়াছে । ১০৪। 

পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে শ্্াণেন্র্িয়ের উৎপত্তি 
হইয়াছে। ১০৫। 

এই পঞ্চতত্বের সমষ্টি সাত্বিকাংশ হইতে-_মন, বুদ্ধি, চিত্ত, 
অহঙ্কার_-এই অন্তঃকরণ চতুষটয়ের উৎপত্তি হইয়াছে । ১০৩। 

মন স্বল্প বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ সক্কন্প বিকল্পই মনের বৃত্তি। ১০৭। 

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক। অর্থাৎ বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয় । ১০৮। 

চিত্ত স্মরণের কর্তা অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি স্মরণ ১০৯। 


২ তত্ববোধঃ | 


অহস্কর্তা অহঙ্কারঃ | ১১০। 

এতেষাং পঞ্চতত্বানাং মধ্যে আকাশস্য রাজসাং- 
শাৎ বাগিন্ড্রিয়ং দম্ভৃতং | ১১১। 

বায়ে! রাজসাংশাৎ পাঁণীল্দ্িয়ং স্ভৃতং 1১১২1 

বনেঃ রাজসাংশাৎ পাদেন্ড্িয়ং সম্ভৃতং ।১১৩। 

জলন্ত রাজদাংশাৎ উপস্থেক্ডরিয়ং সম্ভূতং ।১১৪। 

পৃথিব্যা রাজসাংশাৎ গদেক্দ্িয়ং সম্ভূতং।১১৫। 

এতেষাঁং সমষ্টিরাজসাংশাৎ প্রাণাদিপঞ্চবায়ব 
সন্ভৃতাঃ 1 ১১৬। 


অহঙ্কার অহঙ্র্তা, অর্থাৎ অহঙ্কারের বৃতি “আমি” “আমার+ 
ইত্যাদিরূপ অভিমান । ১১০। 

এই পঞ্চতত্বের মধ্যে আকাশের রাজসাঁংশ হইতে বাণিস্দরিয় 
উৎগন্ন হইয়াছে। ১১১। 

বায়ুর রাঁজসাংশ হইতে “পাণি” ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ৯১২। 

বির রাজসাংগ হইতে “পাদ” ইন্িয় উৎপন্ন হইয়াছে । ১১৩। 

জলের রাজসাংশ হইতে “উপস্থ” ইন্জিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৪! 

পৃথিবীর রাঁজনাংশ হইতে “গুদ” ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইম্ীছে। ১১৫1 

এই সমষ্টির রাঁজসাংশ হইতে প্রাণাদি পঞ্চ বাু উৎপন্ন 
হইয়াছে। ১১৬। 


তত্ববোধঃ। ২৩ 
নাগাছ্যুপবায়বঃ-_নাগ-কুর্-কৃকর-দেবদত্ত-ধন- 
গয়াঃ পঞ্চস্বেতেযু অন্তর্গতা এব ১১৭। 
এতেযাং পঞ্চতত্বানাং সমস্রিতামসাংশাৎ পঞ্ধী- 
কৃতপঞ্চমহাভূতানি সম্ভবন্তি। ১১৮। 
পঞ্চীকরণং নাম কিং? ১১৯। 
এতেষাং পঞ্চমহাভূতানাং তামসাংশম্বরূপং একং 
একং ভূতং দ্বিধা বিভজ্য একমেকমর্ধং পৃথক্‌ ব্যব- 
স্থাপ্য অপরমপরমর্দং চতুধণ বিভজ্য পৃথক্স্থাপিতা- 
দষু ভাগেষু চতুধ? বিভক্তস্য একৈকম্য ভূতার্দস্য 





নাগ, কুণ্ম, ক্ককর, দ্েবদত, ধনঞ্জয়--এই পঞ্চ উপবাঁমু উক্ত 
প্রাণাঁদি পঞ্চবাঁষুর অন্তর্গত--উহা হইতে পৃথক নহে । ১১৭। 

এই গঞ্চতত্বের সমষ্টিতামসাংশ হইতে প্ধীন্কৃত পঞ্চমহীভূত 
উৎপন্ন হইগ়াছে। ১৯০। 

পঞ্ধীকরণ কি? 1 ১৯১৯। 

এই পঞ্চমহাভুতের তাঁমসাংশশ্বরূপ এক এক ভূৃতকে ছুই ছুই 
ভাগ করিয়া এক এক অর্ধকে পৃথক্‌ রাঁথিয়। অপর অপর অর্ক 
চারি চারি ভাগকরত পৃথক স্থাপিত অর্দিভাগে চতুর্ধা বিভক্ত এক 


২৪ তত্ববোধঃ। 


একমেকমংশং সংযুক্তং কৃত্ব পঞ্চীকরণং সম্পা- 
গ্াতে। ১২০ | 

এতেন প্রত্যেকভূতস্ত স্বার্দেইপরেষাং ভূতানাং 
অর্দস্য চতুর্থাংশং সম্মিলিতং ভবতি | ১২১| 

যথ। পঞ্চীকৃতে আকাশে অপঞ্চীকৃতা কা শস্তা দর" 
মপরেষাং প্রত্যেকেষামপঞ্ধীকৃতানাং চতুর্ণাং ভূতানা- 
মধ্টমাংশোস্তীতি সর্বত্র জ্ঞাতব্যং | ১২২। 

এতেভ্যঃ পক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতেত্যঃ প্রত্যেকং 
ব্রহ্মা সম্ভৃতং । ১২৩। 





এক ভূতার্ধের এক এক অংশ সংযুক্ত করিলে পঞ্চীকরণ সম্পাদিত 
হয়। ১২০। 

ইহাতে প্রত্যেক ভূতের নিজ অর্ধে অপর ভূতদিগের অর্দের 
চতুর্থাংশ সম্মিলিত হইয়া থাকে ১২১। 

ৃ্ান্ত--যেমন পঞ্ষীকৃত আকাশে অপক্ষীন্কত আকাশের অর্থ, 
আর অপর প্রত্যেক অপঞ্ষীক্ৃত ভূতের অষ্টমাংখ ( অষ্টভাগের এক 
ভাগ) আছে! সকল ভূতে এইরূপ জানিতে হইবে। ১২২। 

এই পঞ্ধীরুত পঞ্চ মহাভূত হইতে প্রত্যেক ত্রহ্মাও উৎপন্ন 
হইয়াছে ১২৩। 


তত্ববোধঃ। ২৫ 


এতন্াধ্যে চতুর্দশভূবনীনি জাতানি। ১২৪। 
তত্তম্মধ্যে উদ্ভিজ্জ-স্বেদজাগুজ-জরাযুজা জায়ন্তে।১২৫। 

তততচ্ছরীরাভিমাঁনী জীবঃ অনস্তত্রক্গাগ্ডাভিমানী 
চ ঈশ্বর; ১২৬। 

এবং পিগুব্রক্গাগুয়োরৈক্যং সম্ভৃতং | ১২৭। 

আত্মন্যেবাবিদ্যামায়াভ্যাং জীবেশ্বক়ভেদদৃষ্তি 
কল্লিতা | ১২৮। 

শরীরাভিমাদী জীবনামকং ব্রক্ষগ্রতিবিম্বং 
ভবতি। ১২৯। 





দেই দেই প্রত্যেক রদ্মাও মধ্যে চতুর্দশ ভুবন উৎপন্ন 
হইয়াছে। ১২৪। 

সেই সেই ভূবন মধ্যে উদ্‌তিজ্জ, স্বেদজ, অণু, জরাধুজ--এই 
চতুর্বিধ শরীর উৎপন্ন হইতেছে। ১২৫। 

জীব সেই সেই শরীরাভিমানী, আর ঈশ্বর অনস্তব্রক্গাওীভিমানী 
হইতেছে । ১২৬) 

এই প্রকার পিও ও ব্রঙ্গাণ্ডের একত! স্থাপিত হইয়াছে। ১২৭। 

আতআতেই অবিদ্ভা এবং মারা দ্বার জীব এবং ঈশ্বরব্ধগে ভেদ 
দৃষ্টি কল্পিত হইক্গাছে। ১২৮। 

শবীরাভিমানী জীব ব্রদ্ষের গ্রতিবিষ্ব বিশেষ । ১২৯। 


৬ তত্ববোধঃ। 


স এব জীবঃ স্বভাবত এব স্বস্মাদীশ্বরং ভিন্নত্বেন 
জানাতি । ১৩০ । 

এবুপাধিভেদাজ্জীবেশ্বরভেদদৃষ্ঠির্ধাবৎ পর্য্যস্তং 
তিষ্ঠতি তাবৎ পর্য্যস্তং জন্মমরণাদিরূপনংসারো ন 
নিবর্ততে তন্মাৎ কারণাঁৎ ন জীবেশ্বরযোর্ভেদবুদ্ধিঃ 
স্বীকারধ্যা | ১৩১। 

ননু সাহঙ্কারস্য কিঞিজ্জ্ঞস্ত জীবস্য নিরহ- 
স্কারেণ সর্ববজ্জেনেশ্বরেণ মহ তত্বমশীতি মহাঁধাক7ৎ 
কথমতেদবুদ্ধিঃ স্যাৎ উভয়োবিরুদ্বধর্মাক্রা্ততবাৎ 
1১৩২। 





সেই জীবই প্বভাবতঃই ঈশ্বরকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া 
জানিয়৷ থাকে । ১৩০। 

এই প্রকার উপাধিভেদে জীবও ঈশ্বরের ভেদদৃষ্টি যাবৎ পর্য্স্ত 
থাকে, তাবৎ গথ্যন্ত জন্ম মরণাদিরূপ সংসারের নিবৃত্তি হয় না, সেই 
কারণে জীবও ঈশ্বরের ভেদবুদ্ধি স্বীকার কর! উচিত নহে। ১৩১। 

এক্ষণে এই আশঙ্ক। হইতে পারে--“তত্বমসি” এই মহাবাকা 
হইতে অহঙ্কারবিশিষ্ট অলপঙ্ঞ জীবের অহঙ্কারহীন সর্ধ্ত ঈশ্বরের 
সহিত অভেদবোধ কিরূপে সম্ভব হয়, কেনন! উভয়ই বিরুদ্ধধর্শা- 
দ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ উভয়েরই ধর্দম ভিন্ন। ১৩২1 


তত্ববোধঃ। ৭ 


তত্বম্পদয়োর্বাচযার্থে। লক্্যার্থশ্চেত্যর্থদঘয়মস্তি।১৩৩। 
অবিদ্যা-তৎকার্য্যকর্তৃত্ব(দিগুণবান্‌ শরীরাভি- 
মানী জীবঃ ত্বংপদবাচ্যার্থঃ। ১৩৪। 
অবিদ্যোপাধিনির্শক্তং সমাধিদশীসম্পন্নং 
অবিদ্যা-তৎকার্ধ্যরহিতং চিগ্মাত্রং শুদ্ধং চৈতন্যং 
ত্বংপদলক্ষ্যার্থঃ। ১৩৫। 
মায়া-তৎ কার্ধ্যসর্বরজ্ঞত্বাদিগুণবান্‌ ঈশ্বরস্তৎপদ- 
বাচ্যার্ঘঃ। ১৩৬ 
ম।য়োপাধিশুন্যং গুদ্ধং চৈতন্যং মাঁয়া-তৎকার্ধ্য- 
রহিত চিন্মাত্রং তৎপদলক্ষ্যার্থঃ। ৯৩৭। 
উক্ত আশঙ্কার সমাধান এই--“তৎ” ও "তব, পদের বাচ্যার্থ 
ও লক্গ্যার্থভেদে ছুই ছুই অর্থ আছে। ১৩৩। ূ 
অবিদ্যা এবং তৎকাধ্য কর্তৃত্াদিগুণবিশিষ্ট শরীরাভিমানী 
জীবই ত্বং পদের বাচ্যার্থ | ১৩৪) 
অবিদ্যারূপ উপাধিশুন্ত, সমাধিদশা গ্রাপ্ত, অবিদ্ত1 ও তৎকার্ধ্য- 
রহিত চিন্মাত্র গুদ্ধটৈতন্যই ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ। ১৩৫1 
মায়া এবং তৎকার্ধয সর্কর্তত্ব গ্রভৃতি গুণসম্পন্ন ঈশ্বরই তৎ- 
পদের বাঁচ্যার্থ। ১৩৬। 
মায়ারূপ উপাধিহীন, গুদ্ধচৈতন্য, মায়া এবং তৎকার্যযরহিত 
চিন্মান্রই তৎপদের লক্গ্যার্থ। ১৩৭। 





ক তত্ববোধঃ। 


এবং জীবেশ্বরয়োশ্চৈতন্য রূপেণাঁভেদে বাঁধকা- 
ভাঁবঃ। ১৩৮। 

এবমেব তয়োরৈক্যং অং বরক্মাস্মীত্যাদিমহা- 
বাঁক্যেশ্চ বোধ্যতে। ১৩৯। 

তম্মাৎ ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীব ব্রদ্মৈব 
কেবলং ইতি শান্ত্রোপদেশেন গুরূপদেশেন স্বান্ু- 
ভবেন চ যে জানন্তি যেষাং চ সর্ব্বেঘপি ভূতেম্ু 
্রদ্মবুদ্ধিরুৎপন্না তে জীবন্মক্তা ইত্যর্থঃ% | ১৪০ | 


এইর্ূপে জীব ও ঈশ্বরের 'চৈতন্যরূপে অভেদে অর্থাৎ জীব ও 
ঈশ্বর যে চৈতন্তরূপে অভিন্ন__ইহাতে কোনও বাঁধা নাই। ১৩৮। 

“অহং ব্রহ্গান্মি” ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা এইরূপে জীব ও 
ব্র্মের এরক্য (অভেদ ) জান! যাইতেছে । ১৩৯। 

সেই কারণে যাহারা শান্ত্রৌপদেশে, গুরুর বাক্যে এবং নিজের 
অনুভবে ব্রহ্গই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব কেবল 'ত্রহ্গই” এইকপ 
জানিতে থাকেন, এবং ধাহাদের সর্ধভূতে ব্রন্জ্ঞান উৎপন্ন 
হুইয়্াছে--তাহারা জীবনুক্ত । ১৪০। 


* সিদ্ধীস্ত এই_যখন অবিদ্যাপ উপাধির ভ্রম নষ্ট হইয়। যায় তখন 
আ্মসত্তাই পক্্যার্থৰপে অবশিষ্ট থাকে, এই একার যখন মায়ায়প উপাধির 
মহত্ব তন্বর্ঞানদ্বাবা প্রতিপন্ন হয় তখন লক্গণার্থপে আত্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে । 
এইরূপে তত্থজ্ঞানী জীবনুক্ত মহাঁত্ব! জীবও নঈশ্বরেব অভেদ সতা৷ অন্ুতব করত 
ক্ৃতৃকৃত্য হইয়! খাকেন। 





তত্ববোধঃ। ২৯ 


জীবন্মুক্তাীঃ কে ?। ১৪১। 

যেষামপরোক্ষং ব্রহ্গজ্ঞানং তে। ১৪২। 

অপরোক্ষজ্ঞানং তু যথা দেহোহহং পুরুষোহহুং 
ব্রাহ্মণোহহং শৃদ্দে।হহমন্্রীতি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ তথা নাহং 
দেহঃ ন পুরুষঃ ন ব্রাহ্গণঃ ন শুদ্রেঃকিন্ত নিজন্বরূপে 
সত্যজ্ঞানানন্দ ( সচ্চিদানন্দ ) স্বরূপঃ প্রকাশরূপঃ 
সব্ধ্বান্তর্ধ্যামী চিদাকাশরপোহস্্ীতি দৃঢ়নিশ্চয়- 
রূপং । ১৪৩। 

ত্রন্ষৈবাহমন্্ীত্যপরোক্ষজ্ঞানেন সকল কর্ধাবন্ধ- 
নিবৃতির্ভবতি। ১৪৪। 





কাহার] জীবনুক্ত ?1১৪১। 
বাহাদের অপরোক্গ বরহ্মজান হইয়াছে, তাহারা জীবদুক্ত । ১৪২। 

যেরূপ আমি দেহ, আমি পুরুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শুদ্র--এই 
প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় হয়, দেরূপ আমি দেহ নহি, আমি পুরুষ নহি, 
আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি শুদ্র নহি, পরস্ধ আমি নিজন্বরূপে সত্য- 
জানাননন্বরূপ স্বপ্রকাশনূপ, সর্ধাত্তধামী চিদাকাশন্বূপ-.এই 
প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়ই অপরোগ্ষ জান। ১৪৩। 

“আমি ব্রহ্ম” এই গ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা সকল কর্ম 
বন্ধনের নিবৃত্তি হয়। ১৪৪। 


৪ তত্ববোধঃ। 


ক্ম্মাণি কতিবিধানি | ১৪৫ । 

সঞ্চিতগ্রারন্ধাগাম্যাখ্যানি ব্রিবিধানি। ১৪৬। 

সঞ্চিতকর্্ম কিং ?। ১৪৭। 

অনুপভুক্তানাঁং অনন্তকোটিজন্বস্থ কৃতকর্মমণাং 
সংস্কারভূতং বীজবৎকারণরূপং ঘহ পূর্ব্বার্ভিতং 
কর্মাজাতং তৎ সঞ্চিতং বর্শা | ১৪৮। 

প্রারদ্ধং কিং ?। ১৪৯। 

এতৎস্থুলশরীরজনকমন্মিন্নেব দেছে স্ুখছুঃখাদি- 
ভোগপ্রদং পুর্ববার্জিতং কর্ম্ম। ১৫০ । 

আঁগামি কর্ম কিং? | ১৫১। 





৮ 


কর্ম কতিবিধ ?। ১৪৫। 

সঞ্চিত, প্রারন্ধ, আগাঁগী--এই তিন প্রকার কর্ম। ১৪৬। 

সঞ্চিত কর্ম কি? ১৪৭। 

অন্গুপতুক্ত, অনন্ত কোটি জন্মে ক্ষত কর্দোর সংস্কারভূত এবং 
বীজবৎ কা'রণরূপ যে পূর্বার্জিত কর্ণুসমূহ তাহা সঞ্চিত কর্ম ১৪৮ 

প্রারন্ধ কর্মী কি?1 ১৪৯। 

এই স্থৃল শরীরের উৎপাঁদক এবং এই শরীরেই সুখ ছুঃখাদি- 
পদাতা পূর্বার্জিত কর্ূই প্রাক কর্মম। ১৫০। 

আগামি কন্ম কি 11 ১৫১। 


তত্ববোধঃ। ৩১ 


জ্ঞানোৎপত্তনন্তরং জ্ঞানিদেহকৃতং পুণ্যপাঁপ- 
ব্ূপং কর্ণ যদস্তি তদ্াগামীত্যভিধীয়তে | ১৫২ | 

তত্র সঞ্চিতং কর্ণ ব্রদ্মৈবাহমস্মীতি নিশ্চয়াত্বক- 
জ্ঞানাগ্নিন! দগ্ধং ভবতিষ্* 1 ১৫৩। 

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ববকর্্মাণি ভন্মসাৎ কুকুতেহজ্ছন | 


ইতি গীতায়াং ভগবদৃবাক্যং। ১৫৪। 
জ্ঞানিনঃ প্রারদ্ধকর্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ *ঈ1১৫৫। 


জানোৎপত্তির পরে জ্ঞানীর দেহ হইতে উৎপন্ন-_পুণ্য ও পাঁপ- 
রূপ যে কর্ম হয়--তাহাই আগামি নামে অভিহিত হয়। ১৫২। 

এই ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্দ_-“আমি ব্রহ্ম” 
এই গ্রকার নিশ্চয়াতবক জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়! যায়। ১৫৩। 

গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এই-- 

হে অর্জুন! তত্বজ্ঞানরূপ অগ্নি কর্ম সকলকে তন্ম করিয়া! 
থাকে । ১৫৪। 

জ্ঞানীর পরার কর্ম ভোগেই ক্ষয় গ্রাপ্ত হয় । ১৫৫। 





* সঞ্চিত কর্ণসমূহের সংক্কাররূপ বীজ চিভাকাশে অবস্থান করিয়া থাকে। 
যখন জ্ঞানী মহাপুরুষ অপরোক্ষ জ্ঞানে আনিয়া! থাকেন যে-_আমি পঞ্চকোশ নহি, 
আমি পঞ্চকোশ হইতে অতীত এবং পঞ্চকোশেক্ দ্ষ্টাঠ তখনও পঞ্চকোশে 
চিত্তাকাশে অবস্থিত মঞ্চিত কর্দা সংস্কার থাকে পরস্ত উহ! মুক্তাত্মার বহ্ধন 
করিতে পারে ন!। 


৩২ তত্ববোধঃ । 


ভ্রমকুলালচত্রস্য কুলালেন সহ তন্মিন্‌ সময়ে 
সন্বন্ধরাহিত্যবৎ নিঃসঙ্গত্েন ভোগাৎ ন তেভ্যো 
জ্ঞানিনি ক্রি়মাণকর্মাসংক্কারোতৎপত্তিঃ | ১৫৬ 

আগামিকর্মাভিঃ নলিনীদলগতজলবৎ জ্ঞানিনাং 
সন্বন্ধো নাস্ত্যেব অতঃ তদপি জ্ঞ'নেন নশ্যতিক্* 1১৫৭। 

জ্ঞানিনঃ সঞ্চিতাগাঁমিকর্ম।ণি ব্রহ্মাগুগ্রকৃতি- 
মাশ্রয়ন্তে ৭" । ১৫৮। 


__ যেরূপ ভ্রমৎকুলালচক্রের কুলালের সহিত সেই সগয়ে সম্বন্ধ 
থাঁকে না, সেরূপ নিঃসঙ্গবূপে ভোগ হয় বলিয়৷ সেই কর্শনমূহের 
ভোগ হইতে জ্ঞানীর ক্রিয়মাণ ( আগামী ) কর্ম সংস্কারের উৎপত্তি 
হয় না। ১৫৬। 

আগামী _কর্মের সহিত কমলদলগতদলিলবৎ্ জ্ঞানীদিগের 
সম্বন্ধই নাই, এই কারণে উহাও জ্ঞানদার! নষ্ট হইয়া থাকে । ১৫৭। 

জ্ঞানীদিগের সঞ্চিত কর্ম ও আগামী কর্ম নাও ্র্কতিকে 
আশ্রয় করিয়! থাকে । ১৫৮। 





* যেমন কুন্তকার নিজেন্ কুলালচক্রকে দণ্ড দ্বার! চালাইয়। নিজের হন্ত ও 
দণ্ডকে চক্র হইতে পৃথক্‌ করিয়া! লয়, তখনও সংস্কার ক্ষয় ন! হওয়| পর্যান্ত 
পুর্ব সংস্করিতঃ চক্র চলিয়া! থাকে, দেরপ তত্বজ্ঞানী মহাত্মা জান বার! জীবনুক্- 
দশা প্রাণ্ড হইলেও শরীরের অন্ত পর্য্যন্ত স্থুল শরীরের উৎপাদক প্রারদ্ধভোগ 
করন] থাকেন। প্রারন্ধ কর্ম কেবল ভোগ দ্বার! ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

1 এই প্রকার যখন তব্ভ্ঞ মহাপুরুষ তথজ্ঞান দ্বার! বৌধ করিতে থাকেন 
যে,আমি গঞ্চকোশ নহি, আমি পঞ্চকৌশের দ্র, তখন পঞ্চকোশরূপ শরীর 
হইতে উৎপন্ন নবীন আঁগামী কর্ম এই মুক্তাত্মার বন্ধন জন্ম(ইতে পাঁরে মা । 


ততববোধঃ। ত৩ 
অপি চ জ্ঞানিনো যে ভজন্তি অর্চয়ন্তি তান্‌ 
প্রতি জ্বানিকৃতঃ পুণ্য কর্ত্মীংশো গচ্ছতি, ষে জ্বানিনে! 
নিন্দন্তি হুঃখপ্রদানং কুর্ব্বন্তি তান্‌ প্রতি জ্ঞানিকৃতঃ 
পাঁপকর্মীংশো গচ্ছতি ₹ | ১৫৯। 
এবং জ্ঞানী সর্ববকর্মাবন্ধান্‌ তরতি। ১৬০। 





পক্ষান্তরে যাহারা জ্ঞানীদিগের সেবা ও অর্চনা করিতে থাকে 
তাহাদের গ্রতি জ্ঞানীদিগের পুথাকর্দাংশ যাইয়! থাকে; আর 
যাহার! জ্ঞানীদিগের নিন্দা করে এবং তাহাদিগকে ছুঃখ গ্রীন করে 
তাহাদের গ্রতি জ্ঞনিক্কত পাপকর্মমাংশ যাইয়। থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানি- 
সেবক জ্ঞানীদের পুণ্যকর্ম্ম ও ভ্ঞানিদেষী জ্ঞানীদের পাঁপকর্ণ প্রাপ্ত 
হইয়] থাকে । ১৫৯। 

এই প্রকারে জ্ঞানী পুরুষ সকল কর্মাবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ বা 
বিমুক্ত হন। ১৬০। 





* পুর্বধাত বিজ্ঞানানুদারে ইহা! দিণীত হইতেছে যে, আগামী ও সঞ্চিতকর্দ 
ঘুক্তাত্মার পুনর্বদ্ষন উৎপাদন করিতে পারে না, পরন্ত মুন্রণত্মার আগামী ও 
লঞ্চিতকর্দ মুক্তাত্াকে স্পর্শ করিতে ন। পারিয়া অগত)। দিজের বন্গাণ্ড 
প্রকৃতিকে আশ্রয় করিতে থাকে, হৃতরাং যে ব্রক্মাণডে এই মুক্তাত্মা অন্গিয়াছিলেন 
সেই ত্রদ্গাণ্ডের ম্টি প্রারন্ধে এই কর্ম মিশ্রিত হয়, এই কর্ণ দার! সেই রঙ্গাণ্ডের 
দমগ্ি জীবের সমষ্টি সুখ ছুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এবং ভবিষ্যৎ, সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর, কলি প্রভৃতি কালের উৎপন্ন হওয়াব উহা! মহীয়ক হইয়! থাকে! 

ওত 


৩ তত্ববোধঃ। 


আত্মবিৎ সংসারং তীর্র্খ ত্রহ্গানন্দমিহৈব 
প্রাপ্মোতি । ১৬১। 
তর্তি শোকমাত্ববিৎ । একে! দেবঃ অর্ববভূতে 
গুটঃ | ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ% ইত্যাদি শবণাঁৎ ।১৬২। 
জ্ঞানিদেহঃ কাশ্যাং চঙাঁলবাটিকায়াং বা 
পততি তথাপি জ্ঞানী মুক্তঃ সচ্চিদানন্দরূপঃ কৃতার্থো 
_ ভবতি। ১৬৩। 


আত্মক্ঞ পুরুষ সংসার উত্তীর্ণ হই এই জীবনেই ্রঙ্গানদ গ্রাপ্ত 
হন। ১৬১। 

কেনন! শানে আছে--আং্মক্ পুরুষ শোক উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ 
শোকশূত্ত হন।” “একই আত্মদেব সর্বভূতে অব্যক্তরূপে আছেন।” 
"আত্মজ্ঞ পুরুষের হ্বদয়গ্রস্থি ভিন্ন হয় অর্থাৎ খুলিয়া যায়। ১৬২। 

জ্ঞানীদিগের শরীর কাশীতে অথব! চণ্ডাল গৃহেই পতিত হউক 
তথাপি মুক্ধ জ্ঞানী সচ্চিদানন্দরূপ হইয়! কৃতার্থ হন । ১৬৩ । 





* জীবদুক্ত মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ত্রন্স্বরূপ হন। জীবদশায় জড় ও চেতনের 
যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয় সুক্িদশীয় উহা! খুলিয়া যাওয়ায় জীব শিবরাপ হয়। জীবন্ত 
মহাপুরুষ ছুই শেরীতে বিভভ্ত, এক ব্রহ্গকোটির জীবন, অপর ঈশ কোটির 
জীবনুক্ত। মুক্তিদশীয় মুক্তাত্মার অবশিষ্ট প্রারদ্ঝ কর্মের বিচিত্রতাই এই উভয় 
ভেদের কাঁরণ। গীতায় অভিহিত হইক্সাছে-_“ঘৎ সাংখ্যৈঃ পরাপাতে স্থানং 
তদ্‌ যোগৈরপি গস্যতে”। ব্র্গকৌটির জীবনুক্ত মৌনী ও আত্মারাগ হল, 
জগতের নহিত উহার কোনও নন্বদ্ধ থাঁকে না, ঈশ কোটির জীবনুক্ত ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি হইয় ভগবৎ কাধ্যরূপ জগতের কল্যাণে রত হইয়া থাকেন। কেবল 
এই প্রকাঁর জীবদ্ক্ত মহাপুরুষের উপকারেই উপকৃত হইয়া জগৎ ধন্য হইয়া 
থাকে। 


ততৃবোধঃ | ৩৫ 
তথাচ স্থৃতী-_- 
তনুং ত্যজতু বা কাশ্যাং শ্বপচস্য গৃহেহথবা। 
জ্বানসম্প্রাপ্তিসময়ে যুক্তোহসৌ বিগ্ততাশয়ঃ 1৯৬৪ 
: ইতি শ্ীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকা চার্ধ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য 
'বিরচিতং তন্ববোধাখ্যং প্রকরণং সমাপ্ম্‌ ॥ 





স্বৃতি শানে আছে-_ 
জান পুরুষ কাশীতেই শরীর ত্যাগ করুন, অথবা চণ্ডাল গৃহেই 
ত্যাগ করুন, তিনি জ্ঞান প্রাপ্তি কালেই বিগতাশয় হইয়! মুক্ত 
ভন ১৬৪। 


ইতি শ্ত্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাঁচার্যয 
শ্রীশঙ্করাচার্ধা-বিরচিত-তত্ববোধাখ্য প্রকরণ সমাগ্ু | 


শ্ীভারতধ্দদ মহামগুল। 


এই ধর্দমহাসভ। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় উন্নতি কল্পে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্য্যালয় 
৬কাশীধামে এবং প্রান্তীয় কাধ্যালয়সমূহ ও সহলাধিক শাখান্ভ! 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে সংস্থাপিত আছে। ইহা ভারতীয় 
গবর্ণমেন্ট ও প্রান্তীয় গবর্ণমেন্ট সমূহ দ্বারা অনুমোদিত। হিন্দু 
জাতির বিভিন্ন ধর্মসন্রদায়ের এধাঁন প্রধান আচার্য/াগণ, হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী স্বাধীন নরপতিগণ, ভারতব্ষীয় ধর্মগ্রাণ রাজা মহারাজা, 
সামাজিক ও ধার্মিক নেতাগণ এবং শেঠ সাহুকার দ্মাদি গণ্যমান্য 
ব্যক্তি এই মহাসভার সভ্যশ্রেণীতুক্ত। সত্যশ্রেণী পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত যথ।-_সংরক্ষক, প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক, সহায়ক ও সাধারণ। 
স্বাধীন নরপতিগণ ও প্রধান ধর্মীচার্ধাগণ সংরগ্গক মভা হইয়া 
থাকেন। সমস্ত ভারতের প্রধান প্রধান জমীদার সেঠ সাকার ও 
সামাজিক নেতাগণ তত্তৎ্প্রান্তের দ্বার! নির্ব।চিত হইয়। গ্রতিনিধি 
সভ্যশ্রেণিতে অন্তভূক্তি হন। প্রত্যেক প্রান্তের অধ্যাপক ব্রা্মণগণ 
ব্যবস্থাপক সভ্য হইয়া থাকেন। সহায়ক সভ্যগণ পাঁচ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়! থাকেন যথ|-_বিদয। দ্বারা সহায়ক, ধর্াকার্ধা দ্বারা 
সহায়ক, ধন দ্বার সহায়ক, বিশেষ বিদ্বান ব্রাঙ্গণ সহায়ক ও ধর্মকার্ধা- 
তৎপর সাধু সহায়ক। হিন্দু নরনা'রী মাত্রেই এই মহাসভার সাধারণ 
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সভ্য হইতে পারেন। সাধারণ সভ্যের বাধিক টাদা! এক টাঁকা 
মাত্র। প্রত্যেক সত্যই প্রতিমাসে ধর্ম ও সামাজিক বিষয়পূুর্ণ 
একখানি সুন্দর মাসিক পত্র পাইয়া থাকেন। মহাঁসভার বিশেষ 
নিরমাদি জানিতে হইলে প্রধান কাধ্যালয়ের সহিত নিয়লিখিভ 
ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং গ্রাতীয় মণ্ডল সমূহের 
বিষয় জীনিতে হইলে তত্তৎ প্রধানাধ্যক্ষগণের সহিত পত্র ব্যবহার 
করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রান্তীয় মগুল হইতেই প্রাদেশিক 
ভাষায় মাসিক ও সাগাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়। থাকে | ধর্শগ্রাণ 
হিন্দুমাত্রেরই এই ধর্ম সহাসভায় যোগদান করা উচিত। 


প্রধানাধ্যঙ্ষ 
শ্রীভারত ধর্দমমৃহামণ্ল, জগৎগঞ্জ, বেনারস। 


5০ 


উপদেশক মহাবিদ্ভালয়। 
(নথ 0০11985 ০0110151710.) 


সনাতন ধর্মের পুনরত্যুদয়, সদ্বিদ্যা বিস্তার এবং আর্ধজাতির 
যাবতীয় উন্নতি সাধনার্থ সমগ্র ভারতবর্ষে পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রাসতীয় 
কার্যালয় ও অনেক শাখা স্থাপন করিয়া শ্রীভারতধর্দ মহামগ্ডল 
এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত কর্মমযোগনিরত সাধু 
এবং গৃহস্থ ধর্ম-সেবক দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ হইয়। আজীবন ধ্দাব্রতধারণপুরব্বক 
সনাতন ধর্মের পুনরভূদয়কল্পে যত্ব করিতে না পারিবেন নে পর্যান্ত 
আধ্যজাতির পুনরুত্নতি ও সনাতন ধর্মের পুনরতাদয় হওয়া অসম্ভব । 
এইজন্ত প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মাবিধি অনুসারে আধ্য সন্তানগণকে 
ধর্ম্রতের শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত গ্রীভীরতধর্ম মৃহা'মগুলের দ্বার 
গনাতন ধর্মের কেন্তরস্থান কাশীধামে এই উপদেশক মহাবিদ্যালয় 
সংস্থাপিত হইয়াছে । এই মহাবিদ্যালয়ে বেদ, বেদাগ, দর্শন, 
স্থৃতি, পুরাণ আদি সমস্ত শান্ত্রের শিক্ষা দেওয়। হয় এবং মদাচার, 
সাধন ও যোগাদি স্বন্ধেও বিশেষ ভাবে অভ্যাস করান হই! 
থাকে। এই মহাবিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্বীর্ণ হইয়া উপদেশক, 
প্রচারক ও ধর্মশিক্ষকগণ দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করিয়! বেড়ান। 
বিশেষ নিয়মাদি জানিতে হইলে নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার 


করুন। 
প্রধানাধ্যক্ষ 
শ্রীভারতধর্খ মহামগুল 
জগত্গঞ্জ, বেনারম। 


্্ীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার। 


হিন্থুজাতির গ্রতিনিধিভূত অদ্বিতীয় বিরাট ধর্মাসভা শ্ীভাঁরত- 
ধর্ম মহামগ্লের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দাঁনভাঙার ৬কাশীধামে 
সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনাথ, বিধবা, দীন, দরিদ্র, 
তাগহায়, পোগী, বিষ্চার্থী আদি নিত্য ও নৈগিতিক্রূপে দান সাহায্য 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকণ উদ্ারন্বদয় ধার্দিক ও ধর্মশীলগণ 
এই সকল সীত্বিক দানকাঁধ্যে সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা 
নিয়লিখিত ঠিকানায় যথ/সাধ্য সাহায্য পাঠাইয়। বাধিত করিবেন | 
সাধাক্নণের অবগতির জন্য মহামগুলের পত্রিকাসমুহে উক্ত দানের 
প্রাপ্তি স্বীকৃত হইবে। দান ভাঙারের আহব্যয়াদি মহামগুলের 
মুখপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাঁকে। নিয়মাবলী প্রাপ্ত হইবার 
ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন| 


স্বামী দয়ানন্দ 
শ্রীভারতধর্মী মহামওল, জগৎগঞ্জ, কাশীধাম ৷ 


1০ 


শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশের বিরাট 
আয়োজন । 


বঙ্গদেশে আর্য শাস্ত্রীয় অপূর্ব গ্রন্থরত্ব সমূহের বহুল প্রচারার্থ 
শ্রীমহামগুলের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণ। দানভাগার 
হইতে বিপুল উদ্ভোগ প্রারস্ত হইয়াছে । অনেকগুলি লুপ্তদর্শন- 
গ্রন্থের ও অপূর্ব শান্তরীয় গ্রন্থের ব্গভাঁষায় অনুবাদ করিয়। প্রচার 
করিবার নিমিত্ব বিশেষ পুরুযার্থ করা হইতেছে । এই পকল গ্রন্থ 
শীপ্রই প্রকাশিত হইয়! বঙ্গ দেশীফ্ নরনারীর অশেষবিধ কল্যাণ 
সাধন করিতে পারিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মাগিক 
্রস্থাবলী আকারে ত্রমশঃ অথবা খণ্ডাকারে নিয়মিত ভাবে এ 
্রন্থুলি প্রকাশিত করিব। পূর্ধ্ব পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থ সমাণ্ড 
হইলে উত্তরোত্তর অন্ঠান্ত গ্রন্থও প্রারস্ত কর! হইবে। সাধারণের 
অবগতির জন্ত নীচে কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম 

(১ ধর্দ্মকল্পন্রম-_ইহ! তিন সহ পৃষ্ঠায় সংপূর্ণ। হিন্দু 
ধর্মের একখানি অসাধারণ গ্রন্থরদ্ব--কল্পতরুর স্তায় ধর্ম ও মোক্ষ 
ফল প্রসব করিবে। ইহাকে হিন্দুধর্মের 11)20101908018 
বণিলেও অভ্যুক্তি হয় না। এরূপ শীস্তীয় গ্রন্থ আজ পর্ন্ত 
ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় নাই। সমস্ত বেদ, বেদাঙ্গ, উপা্, 
দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র আদি যাহা কিছু শান্তর মন্ুষ্যজীবলের পূর্ণতা 
সাধনের নিমিত্ত মহ্র্ষিদিগের বারা জগতে প্রকটিত হইয়াহে ধর্ম 
কল্পদ্রম একাধারে তৎ্সমস্তেরই ধার্মিক জ্ঞান ও পুর্ণ বর্ণন দ্বারা 
সুশোভিত ও সর্ধাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে । এই গ্রন্থে সাশ্রদাম়িক 
পক্ষপাঁতের লেশমাত্র নাই এবং সকল বিষয়ই নিষ্পক্ষভাবে সকল 
অধিকারীর কল্যাণের নিমিত্ত বিশ্বস্ত হইয়াছে । গ্রন্থথানি ৮ সমুল্লাদ 
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ও ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া! প্রকাশিত হইবে। প্রথম সমূল্লাসে 
সর্ধলোক হিতকর সাধারণ ধর্মের বর্ন করা হইয়াছে? 
ধর্ম, দানধর্ম। তপোধর্শ, কর্দর্যজঞ, উপাসনাধজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, 
মহাযজ্ঞ এই সাতটি অধ্যায় ইহাঁতে রাখ! হইয়াছে । দ্বিতীয় 
সমুল্পমসে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শনশান্ত্র, স্থৃতিশান্্র, পুরাণ শান্স, তন্্রশান্্ 
উপবেদ, খধি ও পুস্তক এই আটটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইগ্নাছে। 
ইহার দ্বারা অংক্ষেপে সমগ্রহিনদুশাস্ত্ের গু রহস্ত সমূহ বর্ণিত 
হইয়াছে । তৃতীয় সমুল্লাসে সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম, বরণধর্শা, আশ্রমধর্মম 
নারীধর্ম, আর্ধ্য ও অনাধ্যজাতি, রাঁজ। ও প্রজাধর্শা, সমাজ ও নেতা, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পর্দা, আপদ্বর্দ-__এইরূপে নয়টি অধ্যায়ে বিশেষ 
ধর্থোর পুর্ণরহত্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ সমুল্লাসে 
যোগ ও ভক্কি__মন্ত্রঘোগ--হঠযোগ_-লয়যোগ_-রাজযোগ-_ গুরু 
ও দীক্ষা-_বৈরাগ্য ও সাধন-_এইরূপে সাতটী অধ্যায়ে সাধন ক্রিয়া 
সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্যাস্ত 
সমুল্লাসগুলিতে ঈশ্বরতত্ব, জীবততর, স্ট্টিস্থিতি গ্রলয়তত্ব, খধিদেবতাঁ 
পিতৃতত্ব, অবতারতত্ব, মায়াতত্ব, মুক্তিতত্ব, সদাচার, ষোড়শ 
ংস্কার, পঞ্চমহাযজ্ঞ, শ্রাদ্ধতত্ব, তর্পণ, সন্ধ্যা, দর্শনসমীক্ষা, 
সম্প্রদায়সমীক্ষা, চতুর্দশলোকসমীগ্ষা, তীর্ঘমহিমা, মালাতিলক 
আদির রৃহস্ত বর্ণন। গোসেবা, দেশসেবা, ভারতমহিম। আদি 
অনেক অপূর্ব ও আবশ্যকীয় বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 
এই গ্রন্থবত্র বর্গ ভাষায় প্রচারিত হইলে বঙ্গদেশে এক নবযুগের 
আবির্ভাব হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যত পীন্র পারি 
ধর্মক্ত্রমের বঙ্গানুবাদ এঁকাশের চেষ্টা করিতেছি 
দৈবীমীমাংসা ও কর্ামীমাংসা দর্শন--এই ছুইখানি 
দর্শনগ্রন্থ বু কাল হইতে লুণ্ড থাঁকায় দার্শনিক জগতে বড়ই 
কোলাহল ও অসামপ্রস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। সম্প্রতি অনেক যড়ে এই 
দর্শনদয়ের উদ্ধার সাধন হওয়ায় দার্শনিক জগতে পরম শাস্তির অমিয় 
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ধারা প্রবর্ষিত হইয়াছে। দৈবী মীযাংসাঁর একখানি সিদ্ধান্ত খুতরগ্রন্ 
পাওয়। গিয়াছে এবং তাহার সংস্কৃত ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে। ভক্তি কাহাঁকে বলে, ভক্তিভেদ কয় প্রকার, উপাসনা 
দ্বার! মুক্তি কিরূপে সম্ভব, ব্ন্ধ ঈশ্বর ও বিরাটরূপের ভেদ ও স্বরূপ 
কি, অধ্যাআ, অধিদৈব ও অধিভূত সৃষ্টি কাঁছাকে বলে, বৈরী, 
বাগীক্সিক। ও পরাঁভক্তির লক্ষণ ও পরিণাম কি, খষি, দেব দেবী 
ও পিতৃ ক্াহাঁকে বলে, জগতেব সহিত দেবদেবী, খধি ও পিতৃগণের 
সম্বন্ধ কি, যৌগচতুষ্টয়ের লক্ষণ ও পরিণাম কি, কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের 
পৃথক পৃথক লঙ্গণ ও পরিণাম কি, চার প্রকার লয়ের স্বরূপ কি 
ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সিদ্ধাস্ত এই দর্শনে প্রকটিত হইয়াছে। 
এই দর্শন গ্রন্থ লুপ্ত হওয়াতেই আধ্য জাতির মধ্যে সাঞ্পরদায়িক 
বিবাঁদানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং ইহার অগ্রকাঁশহেতুই 
উপাঁঘক সম্প্রদাগ্নের এত ছূর্গীতি ঘটিয়াছিল। ইহার অভাঁধেই 
মধ্যযুগে দিত ও অটদ্ধতবাঁদের মধ্যে এত বিরোধ সংঘটিত হইয়া- 
ছিল। সম্প্রতি অনেক যত্রে ইহার উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে। 
মহর্ষি জৈমিনীক্কৃত কর্ণা মীমাংস! দর্শন বিদ্যমান থাঁকিলেও উহ! 
অসম্পূর্ণ। কারণ উহাতে কেবল বর্তমান সময়ে অপ্রচলিত-গ্রার 
বৈদিক কর্ণাকাণ্ডর বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে । এবং কর্মাবিজ্ঞানের 
সাধারণ রহস্য উহাতে কিছুই নাই। ধর্দা কি, সাধারণ ও বিশেষ 
ধর্মে গ্রভেদ কি, বর্ণধর্্দ ও আশ্রমধর্ম কি, পুরুষধর্্ম ও নারীধর্মদ 
কি, জন্মাস্তর বাদের বিজ্ঞান কি, পরলোকগতি কিরিপে হইয়া 
খাকে, ধোড়শ সংস্কারের বিজ্ঞান কি, সংস্কার শুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়াস্ুদ্ধি 
কিরূপে হয়, উদ্ভিজ্জ হইতে মনুষ্যযোলিতে জীব কিরূপে প্রবেশ 
করে, কর্মের ভেদ কয় গ্রকার, ক্রিয়াশুদ্িদ্বার। কিরূপে মুজ্িপদলাভ 
হয় ইত্যাদি সকলই কর্দমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় ৷ মহ্ধি তরঘাজ 
প্রণীত দর্শনগ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। ইহা বহু দিন 
হইতে বিলুপ্ত ছিল। সম্প্রতি অনেক যত্ধে ইহার উদ্ধার সাধন 
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কর! হইগ্লাছে। এই বিস্তৃত স্ুত্রবদ্ধ দর্শনগ্রন্থের ভাষ্য সংস্কৃত ও 
বঙ্গভাধায় প্রণীত হইতেছে। আমরা শীঘ্রই এই কর্ধমীমাংস'র 
প্রকাশের জন্য চেষ্টা পাইব। 
মন্ত্রহ্ঠলয়-রাজ-যোগ-_উপাসনার মূল ভিত্তিরপী যোগের 
ক্রিয়। সিদ্ধাংশ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা__মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয় 
যোগ ও রাজযোগ। এই চার প্রণালীর স্বতন্ব স্বতন্ত্র অঙ্গ, ধ্যান 
ও অধিকার নির্ণীতি আছে। নাঁম ও রূপের অবলম্বনে যে সাধন 
হয় তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্র যোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং 
উহার ধ্যানকে স্থুল ধ্যান বলে। স্কুল শরীরের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি 
নিরোধের যে প্রণালী তাহাকে হঠযোগ বলে। হঠ যোগ সপ্ত 
অঙ্গে বিভক্ত এবং উহ্থার ধ্যানকে জ্ঠোতিরধ্যান বলে। লয় যোগ 
আরও উন্নত সাধন। গুরূপদেশ অন্ুদারে মৃূলাধারস্থিত কুল- 
কুগুপিনী শক্তিকে জাগ্রত করত সহত্রারস্থিত শিবে লয় করিয়া 
এই যোগের সাধন হয়। ইহা নব অঙ্গে বিভক্ত এবং ইহার 
ধ্যানের নাম বিন্দু ধ্যান। রাজযোগ সর্ববশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কেবল 
রিচার শক্তির দ্বার! চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবার গ্রণালী নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । রাজযোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং উহা'র ধ্যাঁনকে 
রহ্মধ্যান বলে। আমর! অনেক যত্বে বেদ পুরাণ তত্্রাদি সমস্ত 
মন্থন করিয়া! উল্লিখিত চার যোগের চার খানি সংহিতা গ্রন্থের 
উদ্ধার করিয়াছি। উহাও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে । আমবা 
বর্গবামী ধর্মপ্রাণ সজ্জনগণকে আমাদের ধর্মপুরুযার্থে যৌগদানও 
সহায়তা প্রদানের জন্ত অনুরোধ করিতেছি। শান্তর গ্রকাশ 
সন্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র 


ব্যবহার করুন। 
ম্যানেজার 


ণ নিগমাগম বুক ডিপো 
শ্রীভারতধর্ন্ মহামগুল, জগণ্গঞ্জ, কাশীধাম | 


নিগমাগম বুক ডিপো । 


উল্লিখিত গ্র্থরদ্ব খাতিরিক্ত আরও অনেক আবশ্তকীয় শাস্ত্রীয় 
গ্রন্থ নিগমাগম বুক ডিপোতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । নিম্নে কতিপয় 
গ্রন্থের নামোল্লেথ করা হইল। 

জাতীয় মহাযজ্ঞ সাধন-_এই গ্রন্থরত্বে হিন্দুজাতির বর্তমান 
সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দশার জলন্ত চিপ্র গ্রকটিত 
হইয়াছে । এবং বর্তমান সময়ে হিন্দুজাতির কল্যাণার্থ ফি কি উপায় 
অবলম্বন করা উচিত তাহাঁও বর্ণিত হইয়্াছে। গ্রন্থথানি সাত রি 
অধ্যায়ে বিভক্ত যথ|-_-আরধ্ধযজাতির দশার পরিবর্তন, চিন্তার কাঁরণ, 
ব্যাধি নির্ণয়, উষধি প্রয়োগ, সুপথ্য সেধন, বীজরক্ষ! ও মহাধজ্ঞ 
সাধন। অধ্যায়ের নাম দেখিয়াই পাঠকগণ এই গ্রন্থের অপূর্ব 
ও উপকারিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন মূল্য বলগাহ্মবাদ 
এক টাকা মাত্র! 

৫) সাধন সোপান- উপাসনা! ও সাধন প্রণালী সম্বন্ধে 
অপূর্ব গ্রন্থ। আবালবৃদ্ধ সকলেরই কণ্যাণপ্রদ। বঙ্গান্গবাদ 
মূল্য দুই আনা মাত্র। 

(৩) সাচার সোপাণ- কোমলমতি বালক বালিকাদিগের 
পরমোপযোগী পুস্তক । বঙ্গান্বাঁদ মূল্য এক আনা মাত্র। 

0৪) কন্যাশিক্ষা সোপান-কোমলমতি কন্তাগণের 
শিক্ষোপযোগী অপূর্ব গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ মূল্য এক আনা মাত্র। 

(৫) ধর্ম সোগান (৩) ব্রদ্মচরধ্য আশ্রম (৭) রাজশিঙ্গা সোপান 
€৮) শান্ত মোপান ৯) ধর্মাপ্রচার সোপান। 

পুস্তক পাইবার ঠিকানা 
ম্যানেজার 
নিগমাগম বুকডিপো 


ভারত ধর্ম মহা মণ্ডল, জগৎগঞ্জ, ধেনারস ! 


